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প্রারম্ভ

মানব ইতিহাসে নেতৃত্্ববের ধারণাটি অতীব পুরো�োনো�ো। যদিও প্রাচীনকালে মানুষ 
‘নেতৃত্্ব’ নামক টার্্মটির সাথে পরিচিত ছিল না, কিন্তু দেখা যেত তারাও 
একজনকে সামনে এগিয়ে দিয়ে শিকারে বের হচ্ছে। সৃষ্টির প্রথম মানব আদম 
থেকে শুরু করে আজ অবধি তাাঁর বংশধরদের মধ্্য থেকে বেশুমার নেতার 
জন্ম হয়েছে। সৃষ্টি এবং সমাজের প্রয়ো�োজনই নেতৃত্্ববের প্রয়ো�োজনীয়তা। গ্রিক 
দার্্শনিক প্লেটো�ো, এরিস্টটল থেকে শুরু করে মুসলিম চিন্তাবিদ ইমাম গাযালি, 
ইবনু খালদুনের মতো�ো অসংখ্্য লেখকদের চিন্তাজাত তত্তত্বগুলো�ো থেকে আজকের 
আধুনিক লিডারশীপের ভিত রচিত হয়েছে। 

বর্্তমানকালে লিডারশীপ ধারণাকে পুঁজি করে বইয়ের জো�োয়ার বইছে। 
এক পরিসংখ্্যযানে দেখা গেছে, আজ পর্্যন্ত লিডারশীপের ওপর ৯০,০০০ বই 
রচিত হয়েছে। ‘নেতৃত্্ব’ নিয়ে প্রচুর থিসিস-এন্টি থিসিস-সিনথেসিস হয়েছে। 
সভ্্যতা এগিয়ে গেছে। আজ আমরা মানব ইতিহাসের যে জায়গায় এসে 
পূর্্ববের বিষয়গুলো�োর ওপর অবলো�োকন করছি, তাতে দেখতে পাচ্ছি গবেষণার 
বিশাল পাহাড়। ‘জ্ঞান মুসলিমদের হারানো�ো সম্পদ’—রাসূলের এমন নির্্দদেশনা 
আমাদের সকল রকম চিন্তা, তত্তত্ব এবং গবেষণার প্রতি আগ্রহী করে। একইসাথে 
মানবসভ্্যতার জন্্য কল্্যযাণজনক বিষয়গুলো�োকে ধারণ করার উদ্দেশ্্যযে একটা 
ইনক্লুসিভ মাইন্ডসেট তৈরি করে।   

আবার অনেক সময় এমন হয়, গলায় চশমা ঝুলিয়ে সারা ঘর তন্ন তন্ন 
করে চশমা খোঁজার মতো�ো অবস্থাও হয়। আধুনিক তত্তত্ব, স্মার্্ট টারমিনো�োলজি, 
আকর্্ষণীয় ব্্যযাখ্্যযা আমাদের মো�োহিত করে। খানিকটা গভীরে গেলে দেখা যায়, 
আমাদের রাসূল অনেক আগেই বিষয়গুলো�োর ইঙ্গিত, নির্্দদেশনা, কো�োনো�ো কো�োনো�ো 
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ক্ষেত্রে ট্রেইনিং পর্্যন্ত দিয়ে গেছেন। কিন্তু আজকালকার যুগে চলার পথে 
আমরা সেগুলো�োকে পাথেয় হিসেবে নিতে পারিনি। যথাযথ প্রেজেন্টেইশান 
এবং ব্র্যান্্ডিিং এর অভাবে আমরা রাসূলের মুক্্ততোগুলো�োকে অযত্নে রেখে চলে 
যাই। 

একটা গল্প মনে পড়ে গেল। এক লো�োকের বাবা মারা যাওয়ার সময় ইঙ্গিত 
করে যায় তার ঘরের নিচে কিছু একটা রেখে গিয়েছেন। লো�োকটি রাতের 
অন্ধকারে মাটি খুঁড়ে স্্বর্্ণভর্্ততি কলস পায়। রাতেই এলাকা ত্্যযাগ করে সে 
নদী পার হওয়ার মনস্থির করে। পথে দেখে একটা ব্্যযাগভর্্ততি কী যেন পড়ে 
আছে। লো�োকটি খুলে দেখে, লন্ঠনের আলো�োয় ভেতরের জিনিসটি জ্্বলজ্্বল 
করছে। স্্বর্্ণণের চিন্তায় বিভো�োর লো�োকটির মাথায় হীরার চিন্তা ঘুরপাক খেল। 
সে ব্্যযাগভর্্ততি হীরার আশা এবং লো�োভে পড়ে যায়। চলার পথে কলসের ভারের 
কারণে নদী পর্্যন্ত পৌ�ৌঁঁছতে পারবে না—এ ভয়ে সে রাস্তার পাশের জমিনে তা 
ফেলে রেখেই আপন চিন্তায় তৈরি হীরার ব্্যযাগ নিয়ে খুশি মনে হাাঁটতে থাকে। 
নদী পার হয়ে পরদিন সে ব্্যযাগটি সওদাগরের কাছে নিয়ে জানতে পারে তা 
হীরা ছিল না, ছিল কিছু কাচের টুকরা।

আমাদের অবস্থা অনেকটা সেরকম। মনের অজান্তেই নিজের 
সম্পদগুলো�োকে বেওয়ারিশ-অযত্ন-অবহেলায় ধূলিমলিন করে অপরের কাছে 
দামি সম্পদ খুঁজে বেড়াচ্ছি। ‘মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্্যই রাসূলের 
রয়েছে বাস্তবভিত্তিক নির্্দদেশনা’—এটা শুধু কথার কথা কো�োনো�ো বুলি নয়, নয় 
কো�োনো�ো ধার্্মমিক ব্্যক্তির বদ্ধ চিন্তার ফল, কিংবা ওয়াজের মাঠ কাাঁপানো�োর জন্্য 
কো�োনো�ো ওয়ায়েজের নিয়মমাফিক চিৎকার। বরং যে-কেউ রাসূলের পুরো�ো 
জীবনী অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে, চিন্তাশীল মস্তিষ্কে চো�োখ বুলালেই এমন উপসংহারে 
পৌ�ৌঁঁছাবেন। ‘নেতৃত্্ব’-এর মতো�ো গুরুত্্বপূর্্ণ বিষয়ে রাসূল আমাদের বঞ্চিত 
রাখেননি। এ বিষয়ে সঠিক নির্্দদেশনা এবং বাস্তবভিত্তিক ট্রেইনিং সীরাতের 
পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। যেমন ধরুন, রাসূল বলেছেন,

‘সফরে তিনজন থাকলে একজনকে নেতা বানাও।’

যদিও আল্লাহর রাসূল এখানে দৈহিক সফরের কথা বলেছেন, তবে যে-
কো�োনো�ো কাজ, প্রচেষ্টাকে এটার অন্তর্্ভভুক্ত করা যায়। কো�োনো�ো একটা প্রজেক্টে 
একটা নির্্দদিষ্ট লক্ষষ্য অর্্জনের জন্্য মানুষ কাজ করে বলে সেটাও মানসিক 
সফর হিসেবে ধরা যেতে পারে। 

অতএব, রাসূল এখানে সুস্পষ্টভাবে নেতৃত্্ববের একটা কাঠামো�ো, প্রয়ো�োজনীয়তা 
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নিয়ে কথা বলেছেন। এভাবে সীরাত এবং হাদিসের মধ্্য থেকে অসংখ্্য 
উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। রাসূল নেতৃত্্ববের সকল ডাইমেনশানে নিজেকে 
মুসলিমদের কাছে রো�োল মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। 

নেতৃত্্ববের রকমভেদ আলো�োচনা করতে গিয়ে লিডারশীপ গুরু ‘জন এডেয়ার’ 
তিনটি শ্রেণিবিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন।

১। পদবি বা অবস্থান অনুসারে। এটা সাধারণত উচ্চ পদ থেকে নিম্ন পদের 
ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা। 

২। জ্ঞানের ভিত্তিতে। অর্্থথাৎ অভিজ্ঞতা এবং বিশেষভাবে পারদর্্শশিতার 
ভিত্তিতে।

৩। ক্্যযারিশমা। অর্্থথাৎ অনুপ্রেরণার ভিত্তিতে। সাধারণত যে-কো�োনো�ো ক্ষেত্রে 
তারা তাদের প্রতিভা প্রকাশ করে থাকে। 

অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তারা যে-কো�োনো�ো এক প্রকারভেদে 
নিজেকে আবিষ্কার করে। যেমন ধরুন, যে-কো�োনো�ো প্রতিষ্ঠানের ম্্যযানেজার, 
CEO, প্রেসিডেন্ট—এরা সাধারণত প্রথম শ্রেণির নেতৃত্্ববের প্রকারভেদে পড়ে। 

দ্্ববিতীয় প্রকারভেদে যেসকল নেতাদের ফেলা হয়, তারা সাধারণত নির্্দদিষ্ট 
কো�োনো�ো ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান এবং পারদর্্শশিতার জন্্য নেতৃত্্ববের আসন অলংকৃত 
করে। যেমন ধরুন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ, প্রফেসর, ডাক্তার ইত্্যযাদি। 
তারা তাদের অর্্জজিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে মানুষকে কল্্যযাণের দিকে 
পরিচালিত করে। 

তৃতীয় শ্রেণির মধ্্যযে আছে বিভিন্ন ক্্যযাম্পেইনের লিডার, কমিউনিটি লিডার 
কিংবা বিভিন্ন ক্ষেত্রের সেলেব্রিটি। তারা তাদের স্্ব-স্্ব ক্ষেত্রে প্রতিভা দেখিয়ে 
মানুষকে নিজের সাথে মার্্চ করতে অনুপ্রাণিত করে। 

রাসূলের জীবনীর দিকে যদি আমরা একটু লক্ষ করি, তাহলে দেখব, 
তিনি তিনটি ক্ষেত্রেই নিজেকে নেতৃত্্ববের সর্বোচ্চ অবস্থানে নিয়ে গেছেন। 
অবস্থান অনুসারে তিনি সর্্বশ্রেষ্ঠ মানব। উম্মাহ কনসেপ্টে তিনি পদের সর্বোচ্চ 
চূড়ায় আসীন আছেন। জ্ঞানে এবং প্রজ্ঞায়ও তিনি নেতৃত্্ববের শিখরে অবস্থান 
করছেন। বিশ্্ববাসের মূলনীতি বলুন আর জীবন চলার দার্্শনিক তত্তত্বই বলুন, 
রাসূলের নির্্দদেশনাকেই আমরা চূড়ান্ত হিসেবে মানি এবং বিশ্্ববাস করি। সাথে 
সাথে তাাঁর ক্্যযারিশম্্যযাটিক ক্ষমতা মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করত। তাাঁর 
মুখনিঃসৃত মুক্্ততোদানা মানুষকে অনুপ্রাণিত এবং আলো�োড়িত করত।
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মানুষ সুসময় এবং বিপদ—দুই ক্ষেত্রেই নেতাকে চিনতে পারে। ভালো�ো 
সময়ে নেতার সততা এবং বিপদে নেতার নেতৃত্্ববের শক্তি মানুষের চো�োখে 
প্রকটভাবে ধরা পড়ে।   

আব্রাহাম লিংকন বলেছেন, 

‘প্রায় সব মানুষই প্রতিকূলতা সহ্্য করতে পারে, কিন্তু আপনি যদি 
একজন মানুষের চরিত্র পরীক্ষা করতে চান তবে তাকে ক্ষমতা 
দিন।’ 

অপরদিকে একটা কথা প্রচলিত আছে,

‘নেতৃত্্ব হচ্ছে টি ব্্যযাগের মতো�ো। গরম পানিতে না দিলে এটার 
গুণাগুণ বো�োঝা যায় না। তেমনি বিপদ, চ্্যযালেঞ্জ এবং প্রতিকূলতা 
ব্্যতীত নেতৃত্্বকে উপলব্ধি করা যায় না।’ 

মক্কা ছিল মুসলিমদের জন্্য জ্্বলন্ত উনুনের ন্্যযায়। আর মদীনার প্রতিটি 
পদক্ষেপ ছিল চ্্যযালেঞ্জে ভরপুর। ভেতর এবং বাইরের শক্তির সম্মিলিত চাপ 
প্রতিটি মুহূর্্ততে মুসলিমদের ব্্যযাকুল রাখত। এ অবস্থায় রাসূল তাাঁর নেতৃত্্ববের 
সর্বোচ্চ প্রকাশ দেখিয়েছেন—যা আমরা এই বইয়ের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় খঁুজে 
বেড়াব। মুসলিমদের বিজয় ডঙ্কা যখন বেজেছিল, চারদিকে মুসলিমদের 
জয়ধ্্বনি শো�োনা যাচ্ছিল, এমতাবস্থায় রাসূল কো�োনো�ো স্্ববেচ্ছাচারী সুবিধাভো�োগী 
নেতার মতো�ো নিজের পকেট ভারী করায় ব্্যস্ত থাকনেনি; বরং বিনয়, রবের 
প্রতি একাগ্রতা এবং অনুসারী-সহচরদের প্রতি প্রগাঢ় ভালো�োবাসার সর্বোচ্চ 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। 

ডে�ল কাার্ণে�েগি� তাার ‘How to win friends and influence people’ বইতে� 
মে�কি�য়াাভে�লীী স্টাাইলে� যে�-কো�োনো�ো উপাায়ে� ফলাাফল ঘরে� তুলতে� হবে�, মাানুুষকে� 
নি�জে�র প্রতি� আকৃৃষ্ট করতে� হবে�, রাাসূূল এই পথে� যাাননি�। কিং�ংবাা ধূূর্তত শি�য়াালে�র 
মতো�ো কাার্যযসি�দ্ধি�র পথ খোঁ�ঁজাার কথাাও বলে�ননি�। বরংং সম্মাানজনকভাাবে� 
মাানুুষকে� ভাালো�োবে�সে�, কাাছে� টে�নে� কি�ভাাবে� তাাদে�রকে� প্রভাাবি�ত এবংং মো�োহি�ত 
করাা যাায়—তাার একটাা পথ বাাতলে� দি�তে� চে�য়ে�ছে�ন। মো�োটকথাা, অন্তরে� 
সততাার সাাথে� সুুচাারুভাাবে� কাাজ করে� মাানুুষে�র মনে�র রাাজ্যে�ে প্রভাাব বি�স্তাার 
করতে� হবে�। 

চি�ন্তাাশীীলতাা-তড়ি�ৎ কাার্যযকরীী সি�দ্ধাান্ত, কো�োমলতাা-কঠো�োরতাা, ইনসাাফ-ক্ষমাা, 
নে�তাাসুুলভ সি�দ্ধাান্ত, পরাামর্শশগ্রহণ—সবকি�ছুুর মি�শে�লে� এমন এক উদাাহরণ 
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তি�নি� দাঁঁড় করি�য়ে�ছে�ন, যাা মাানব ইতি�হাাসে� অনন্যয, একক। তাাই তো�ো এখনো�ো 
তাঁঁর লি�ডাারশীীপ নি�য়ে� গবে�ষণাা, আলো�োচনাা এবংং পর্যাা�লো�োচনাা চলে�।   

লেখক রিচার্্ড গ্্যযাব্রিয়েলের ভাষায়:

‘His strategic thinking and leadership skills continue to be 
studied and admired by military historians today.’ 



রাসলূের পরূ্্ববে আরব নেতৃত্বের অবস্থা

ইসলাামে�র উত্থাানে�র আগে�, আরব জনসংংখ্যাা� দক্ষি�ণে� ইয়ে�মে�ন থে�কে� উত্তরে� 
বাাইজে�ন্টাাইন সাাম্রাাজ্যয সংংলগ্ন শাাম (সি�রি�য়াা) পর্যযন্ত একটি� বি�স্তৃৃত এবংং চ্যা�ালে�ঞ্জিং�ং 
মরুভূূমি�তে� বসবাাস করত। এই বি�স্তীীর্ণণ অঞ্চলটি� পূূর্বে�ে পাারস্যয উপসাাগর থে�কে� 
পশ্চি�মে� লো�োহি�ত সাাগর এবংং মি�শর পর্যযন্ত বি�স্তৃৃত ছি�ল। মক্কাা, ইয়াাসরি�ব, 
তাায়ে�ফ এবংং হে�জাাজে�র মতো�ো এলাাকাাগুলো�োকে� ঘি�রে� এক বৈ�চি�ত্র্যযময় পরি�বে�শ 
ছি�ল। পাাশাাপাাশি� সে�গুলো�ো সে�ই যুুগে� আরবে�র গুরুত্বপূূর্ণণ নগর-কে�ন্দ্র হি�সে�বে� 
আবি�র্ভূূ�ত হয়ে�ছি�ল।

আরবরাা মূূলত গো�োত্রীীয় প্রধাানদে�র কর্তৃৃ�ত্ব দ্বাারাা শাাসি�ত হতো�ো। একটি� 
গো�োত্রীীয় প্রধাানে�র দাায়ি�ত্ব ছি�ল গো�োত্রে�র সদস্যযদে�র রক্ষাা করাা, এমনকি� অন্যাা�য়ে�র 
ক্ষে�ত্রে�ও। গো�োত্রীীয় আনুুগত্যয নৈ�তি�ক বি�বে�চনাার ঊর্ধ্বে�ে প্রাাধাান্যয পে�য়ে�ছে�, 
যাার ফলে� একটি� আনুুষ্ঠাানি�ক সরকাার, আইনি� ব্যযবস্থাা, বাা স্পষ্ট সাামাাজি�ক 
ব্যযবস্থাার ভি�ত কখনো�োই তৈ�রি� হয়নি�। কে�ন্দ্রীীয় কো�োনো�ো নে�তৃৃত্বে�র অধীীন নাা 
থাাকাায় তাাদে�র মধ্যে�ে সদাা বি�শৃৃঙ্খলাা দে�খাা যে�ত। ফলস্বরূপ, এই গো�োত্রগুলো�ো 
আপাাতদৃষ্টি�তে� তুচ্ছ বি�ষয়গুলি�তে� তীীব্র অভ্যযন্তরীীণ দ্বন্দ্বে� জড়ি�ত হয়ে� তাাদে�র 
শক্তি� ব্যযয় করত। উদাাহরণস্বরূপ, ঘো�োড়াার দৌ�ৌড়ে� প্রতি�যো�োগি�তাা করাা বাা উট 
দখলে�র জন্যয প্রতি�দ্বন্দ্বি�তাা করাা কিং�ংবাা ঘো�োড়াাকে� আগে� পাানি� খাাওয়াানো�োর মতো�ো 
তুচ্ছ ঘটনাাও অনে�ক বড় বড় দ্বন্দ্ব এবংং যুুদ্ধে�র জন্ম দি�য়ে�ছি�ল। 

এ সকল যুদ্ধ তাদের গো�োত্রীয় নেতাদের ক্ষমতা এবং ঘো�োড়সওয়়ার 
প্রদর্্শনের সুযো�োগ দিয়়েছে, যার লক্ষষ্য ছিল তাদের নিজ নিজ গো�োত্রের জন্্য 
সম্মান এবং প্রতিপত্তি সুরক্ষিত করা। আখেরে, এ সকল সংঘাত আরব সমাজ 
এবং নেতৃত্্ববের সুষ্ঠু বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। 
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সাামাাজি�ক গতি�শীীলতাার ক্ষে�ত্রে� দে�খাা যাায় যে�, পুুরুষরাা সমাাজে� প্রভাাবশাালীী 
ভূূমি�কাা পাালন করত, নাারীীরাা নূ্যূ�নতম অধি�কাার থে�কে� বঞ্চি�ত হতো�ো। পুুরুষদে�র 
সীীমাাহীীন সংংখ্যযক নাারীীকে� বি�য়ে� করাার অনুুমতি� দে�ওয়াা হয়ে�ছি�ল, নাারীীদে�র 
কর্মমসংংস্থাানে�র সুুযো�োগ ছি�ল নাা, স্ত্রীীরাা সম্পত্তি�র মতো�ো উত্তরাাধি�কাারসূূত্রে� 
পরবর্তীী�দে�র কাাছে� যে�ত। দুঃঃখজনকভাাবে�, কি�ছুু নবজাাতক মে�য়ে�শি�শুকে� হত্যাা�র 
শি�কাার হতে� হয়ে�ছি�ল। কি�ছুু কি�ছুু মহি�লাা বেঁ�ঁচে� থাাকাার জন্যয পতি�তাাবৃৃত্তি�তে� 
লি�প্ত হওয়াার উপাায় হি�সে�বে� বাাড়ি�তে� লাাল পতাাকাা ঝুুলাাত। উপরন্তু, আরব 
জনসংংখ্যাা�র প্রচলি�ত অভ্যাা�সে�র মধ্যে�ে ছি�ল মদ খাাওয়াা, জুয়াা এবংং ক্রীীতদাাসদে�র 
ব্যযবসাা।

প্রাাক-ইসলাামি� আরব জনসংংখ্যাা�র একটি� উল্লে�খযো�োগ্যয অংংশ মূূর্তি�িপূূজাা 
করত। জি�ন্দি�ক, সাাবে�য়ীী, ইহুদি�, খ্রি�ষ্টাান এবংং একে�শ্বরবাাদীী (হজরত ইবরাাহি�মে�র 
অনুুসাারীী) বি�শ্বাাস লাালন করত—এমনও কি�ছুু লো�োক ছি�ল। 

আরব অর্্থনীতি প্রাথমিকভাবে পশুপালন এবং যুদ্ধের ওপর নির্্ভর করত। 
কৃষি এবং উত্্পপাদনের ওপর সীমিত নির্্ভরতা ছিল। কিছু লো�োক ইয়়েমেন, 
শাম (সিরিয়়া), বাহরাইন এবং ইরাকের মতো�ো অঞ্চলের সাথে বাণিজ্্যযে নিযুক্ত 
ছিল। শামের কাছে হেজাজ ও নজদে ‘দুমাতুল-জান্দাল মেলা’ এবং তায়়েফের 
কাছে ‘উকাজ মেলা’ আয়োজন করা হতো�ো। মক্কা একটি ট্রেডিং হাব হিসেবে 
কাজ করত, এর জনসংখ্্যযা প্রধানত বণিক এবং ব্্যবসায়়ীদের সমন্্বয়়ে গঠিত 
ছিল।

সুদি কায়কারবার মূলধন বৃদ্ধির একটি গুরুত্্বপূর্্ণ কারণ ছিল। অত্্যধিক 
সুদের হার ঋণদাতাদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে থাকে, আর ঋণগ্রহীতাদের আর্্থথিক 
সংগ্রামকে বাড়়িয়়ে দেয়; যার ফলে সম্পদের বৈষম্্য বৃদ্ধি পায়।

জীবন সম্্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংকীর্্ণমনা, বস্তুবাদী এবং আবেগপ্রবণ। 
মদপান এবং জুয়া খেলেই তাদের সময় কাটত। অন্তর্্দ্্বন্দদ্ব, খুনো�োখুনি এবং 
রক্তের খেলার কথা তো�ো আগেই বললাম। তাদের জাহিলি যুগের সংস্কৃতির 
কথা বলতে গিয়ে এক লেখক লিখেছেন,

‘আরবদের কাছে নির্্দদিষ্ট কো�োনো�ো মানদণ্ড বা নীতি ছিল না। উপজাতীয় 
ঐতিহ্্যকে তারা মনেপ্রাণে ধারণ করত। নৈতিকতাবো�োধ ছিল সম্পূর্্ণ 
অনুপস্থিত। ভালো�ো-খারাপ মাপার জন্্য পূর্্বপুরুষদের কর্্মকাণ্ডকেই মানদণ্ড 
বিবেচনা করত।’

আরবের সার্্ববিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে নেতাদের তিন ভাগে ভাগ করা 
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যায়। 

প্রথমত, গো�োত্রীয় নেতারা—যারা তাদের পিতা-মাতা এবং দাদা-দাদির কাছ 
থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের অবস্থান পেয়়েছিলেন। 

দ্্ববিতীয়ত, যুদ্ধের নেতা—যারা ছো�োটখাটো�ো যুদ্ধ ও দ্্বন্দ্বের মাধ্্যমে ক্ষমতা 
অর্্জন করেছিলেন। 

সবশেষে, পুঁজির মালিক—যারা শো�োষণের মাধ্্যমে সম্পদের পাহাড় 
গড়তেন। 

মো�োটাদাগে বিচার করলে, তাদের নেতৃত্্ববের পদ্ধতিগুলিকে অনৈতিক বলে 
মনে করা হতো�ো; কারণ তারা দাস, নারী, প্রতিবেশী এবং দরিদ্র-সহ বিভিন্ন 
গো�োষ্ঠীর অধিকারের প্রতি সামান্্যই সম্মান প্রদর্্শন করেছিল। 

উপরন্তু, এই নেতারা আরবের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির চেয়়ে তাদের গো�োত্রীয় 
ব্্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়়ে তাদের সংকীর্্ণতা প্রদর্্শন করছিলেন। তাদের 
নেতৃত্্ববের শূন্্যতা স্পষ্ট প্রকাশিত ছিল। এমন নেতৃত্্ববের অভাব তারা অনুভব 
করছিল, যারা সামাজিক রীতিনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্্তন আনতে পারে।

পৃৃথি�বীীতে� রাাসূূলে�র আবি�র্ভাা�ব মাানব ইতি�হাাসে�র এক নতুন অধ্যাা�য়ে�র 
সূূচনাা করে�। তি�নি� কো�োনো�ো গো�োত্রীীয় বাা জাাতীীয়তাার মি�শন নি�য়ে� আসে�ননি�। 
তি�নি� চাাইলে�ই আরব জাাতীীয়তাাবাাদে�র ডাাক তুলে� সবাাইকে� এক শাামি�য়াানাার 
নি�চে� আনাার প্রচে�ষ্টাা চাালাাতে� পাারতে�ন এবংং নি�জে� তাাদে�র নে�তাা বনে� যে�তে� 
পাারতে�ন। তাঁঁর বংংশে�র সে� আভি�জাাত্যযতাা এবংং ব্যযক্তি� হি�সে�বে� তাঁঁর সে� 
গ্রহণযো�োগ্যযতাা ছি�ল। মাানবতাাবাাদে�র বুুলি� আওড়ি�য়ে� কিং�ংবাা অর্থথনৈ�তি�ক মুুক্তি�র 
কাাণ্ডাারি� হয়ে�ও তি�নি� তাাদে�র নে�তাা হতে� পাারতে�ন। সে�ই বি�শ্বাাসযো�োগ্যযতাা তাঁঁর 
ছি�ল। সে�সব কি�ছুুতে� নাা গি�য়ে� রাাসূূল মুুহাাম্মাাদ তাাওহি�দে�র পতাাকাা হাাতে� 
নি�য়ে�ছি�লে�ন এবংং পুুরো�ো বি�শ্বে�র মাানুুষকে� একসূূত্রে� গাঁঁথতে� চে�য়ে�ছে�ন। মদীীনাায় 
এমন এক সমাাজব্যযবস্থাা দাঁঁড় করাান এবংং তাাদে�র মধ্যে�ে একাাত্মতাার এক সুুষম 
কন্সে�প্ট প্রতি�ষ্ঠি�ত করে�ন—যাা পুুরো�ো বি�শ্বে�র মাানুুষকে�ও এক ছাাউনি�র নি�চে� নি�য়ে� 
এসে�ছে�। ‘উম্মাাহ’, এ এমন এক আইডি�য়াা—যাার কাারণে� আপনি� বি�শ্বে�র যে�-
কো�োনো�ো প্রাান্তে�র হো�োন নাা কে�ন, এক কাালি�মাা গ্রহণ করে� আপনি� এই দলে� শাামি�ল 
হতে� পাারছে�ন। এই উম্মাাহর এক কে�ন্দ্রীীয় রাাজনৈ�তি�ক সি�স্টে�ম থাাকবে�। রাাসূূল 
যাার সুুপ্রি�ম নে�তাা। একটাা সে�ন্ট্রাাল নে�তৃৃত্বব্যযবস্থাার মধ্যে�ে সবকি�ছুু থাাকবে�। 
আরবদে�র পুুরো�োনো�ো নে�তৃৃত্বব্যযবস্থাা ভে�ঙে� এ এক নতুন দি�গন্তে�র সূূচনাা।



রাসলূের ট্রেইনিং প্রসেস

মানুষের চরিত্রে দুধরনের গুণাগুণ দেখা যায়, একটি জন্মগত অপরটি অর্্জজিত। 
সৌ�ৌন্দর্্য, শক্তি, কথা বলার ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা, বো�োঝানো�োর এবং বো�োঝার ক্ষমতা, 
অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ—এগুলো�োকে বলা যায় জন্মগত গুণ। অপরদিকে 
জ্ঞান, ধৈর্্য, বিনয়, কৃতজ্ঞতা, উদারতা, সাহসিকতা—এগুলো�োর বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রে অর্্জজিত। সুশৃঙ্খল প্রচেষ্টা এবং যথাযথ অনুশীলনের মাধ্্যমে এগুলো�ো 
অর্্জন করা যায়। নেতৃত্্ব এমন একটি বিষয়, যা অনেক ক্ষেত্রে জন্মগত 
এবং অর্্জজিত গুণগুলো�োর যো�োগফলে গড়ে উঠে। যেমন ধরুন, একজনের 
এপিয়ারেন্সও অনেক ক্ষেত্রে নেতৃত্্ববের বাড়তি সুবিধা দেয়। বক্তব্্যযের ক্ষমতা, 
বুঝা ও বো�োঝানো�োর ক্ষমতা নেতৃত্্ববের শক্তিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে 
পারে। 

নে�তৃৃত্বে�র গুণাাবলি�র ক্ষে�ত্রে�, পরি�সংংখ্যাা�ন অনুুযাায়ীী দে�খাা যাায়, ১% লো�োক 
সহজাাত নে�তৃৃত্বে�র গুণ নি�য়ে� জন্মগ্রহণ করে� এবংং ১% লো�োক সহজাাতভাাবে�ই 
অনুুসাারীী হয়ে� থাাকে�। বাাকি� ৯৮% লো�োকে�র ক্ষে�ত্রে�ই দে�খাা যাায়, যথাার্থথ প্রশি�ক্ষণ 
এবংং পরি�চর্যাা� পে�লে� তি�নি� আস্তে� আস্তে� নে�তাা হয়ে� নি�জে�কে� আত্মপ্রকাাশ করে�ন। 
নে�তৃৃত্ব সম্পর্কি�িত লে�খি�কাা বি�নাা ব্রাাউন বলে�ন, ‘কি�ছুু মাানুুষ অনন্যযসাাধাারণ 
যো�োগ্যযতাা নি�য়ে� জন্মগ্রহণ করে�, যাা তাাদে�র মহাান নে�তাা বাানাায়। কি�ন্তু বে�শি�র 
ভাাগ মাানুুষকে� এর ওপর টি�কে� থাাকাার জন্যয ক্রমাাগত অনুুশীীলন করে� যে�তে� 

হয়।’[1]

বি�শ্ব ইতি�হাাসে� কি�ছুু ব্যযক্তি�র ক্ষে�ত্রে� এ বি�ষয়গুলো�োকে� একটুু ভি�ন্ন আঙ্গি�কে� 
পর্যাা�লো�োচনাা করাার সুুযো�োগ আছে�। প্রত্যে�েক নবি�ই মূূলত নে�তৃৃত্বে�র সহজাাত 

[1] Follow my lead (virgin blue magazine, march, 2011), p. 119
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গুণ নি�য়ে� আত্মপ্রকাাশ করে�ন। আল্লাাহ রাাব্বুুল আলাামি�নে�র নি�জস্ব তত্ত্বাাবধাানে� 
তাঁঁদে�র নে�তৃৃত্বে�র অন্যাা�ন্যয অংংশগুলো�ো পো�োক্তভাাবে� তৈ�রি� হয়। একজন নে�তাার 
যে� গুণগুলো�ো সুুবাাস হয়ে� ছড়াায়, আল্লাাহ সে�গুলো�ো তাঁঁদে�র মধ্যে�ে বি�কশি�ত করে� 
দে�ন এবংং মাানুুষে�র মধ্যে�ে গ্রহণযো�োগ্যযতাার ক্ষে�ত্র তৈ�রি� করে�ন। অন্যাা�ন্যয নবি�-
রাাসূূলদে�র ক্ষে�ত্রে� কি�ছুু অলৌ�ৌকি�ক শক্তি� প্রদর্শশনে�র কাারণে� মাানুুষে�র মধ্যে�ে তাঁঁদে�র 
প্রতি� আকৃৃষ্টতাা তৈ�রি� হয়। রাাসূূল মাানুুষকে� যে� তাঁঁর প্রতি�, তাঁঁর মে�সে�জে�র প্রতি� 
আকৃৃষ্ট করে�ছে�ন, তাার কাারণ মূূলত ছি�ল চল্লি�শ বছরে�র চাারি�ত্রি�ক ভি�ত্তি� ও 
সৌ�ৌন্দর্যয। সীীরাাতে� এসে�ছে�, 

‘...অতঃঃপর রাাসূূলুুল্লাাহ صلى الله عليه وسلم এ অবস্থাায় যৌ�ৌবনে� পদাার্পপণ করলে�ন যে�, আল্লাাহ 
তাঁঁকে� হে�ফাাজত ও দে�খাাশো�োনাা করতে�ন এবংং জাাহি�লি�য়াাতে�র সমস্ত নোং�ং�রাামি� 
থে�কে� আল্লাাহ তাঁঁকে� বাঁঁচি�য়ে� রাাখতে�ন। কাারণ আল্লাাহর তাাআলাার ইচ্ছাা ছি�ল, 
তি�নি� তাঁঁকে� নবুুওয়ত, রি�সাালাাত এবংং সর্ববপ্রকাার ইজ্জত ও সম্মাান দ্বাারাা ভূূষি�ত 
করবে�ন। এভাাবে� তি�নি� পরি�পূূর্ণণতাা লাাভ করলে�ন। চাাল-চলন ও সুুন্দর চরি�ত্র, 
বংংশ মর্যাা�দাা, সহনশীীলতাা ও ধৈ�র্যয, সত্যযবাাদি�তাা ও আমাানতদাারি�তাায় সর্ববশ্রে�ষ্ঠ 
ব্যযক্তি�তে� পরি�ণত হন। অশ্লীীলতাা এবংং নি�কৃৃষ্ট চরি�ত্র থে�কে� এত বে�শি� দূরে� 

থাাকে�ন যে�, তাঁঁর নাাম “আমি�ন” হি�সে�বে� প্রসি�দ্ধি� লাাভ করে�।’[2] 

যে রাসূল এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াতকারী হিসেবে আবির্্ভভূত হবেন, 
তিনি যদি কখনো�ো মূর্্ততিপূজার মতো�ো খো�োদাদ্্ররোহী কাজে কো�োনো�ো না কো�োনো�ো 
সময় যুক্ত থাকতেন, তাহলে মানুষ কথা বলার সুযো�োগ পেত। তাই আল্লাহ 
ছো�োটবেলা থেকেই এসকল কাজ থেকে রাসূল صلى الله عليه وسلم-কে বিরত রাখেন।

হজরত আলি থেকে বর্্ণণিত, রাসূল صلى الله عليه وسلم-কে প্রশ্ন করা হলো�ো, ‘আপনি কি 
কো�োনো�ো সময় মূর্্ততির পূজা করেছেন?’ 

তিনি উত্তরে বললেন, ‘না।’ 

তিনি এ-ও বললেন, ‘আমি সব সময় এগুলো�োকে কুফর মনে করতাম। 
যদিও সেই সময় আমার কিতাব ও ঈমানের জ্ঞান ছিল না।’ (আবু নুয়াইম ও 
ইবনু আসাকির)

মুুসনাাদে� আহমাাদে� এসে�ছে�, হজরত খাাদি�জাার একজন প্রতি�বে�শীী বর্ণণনাা 
করে�ন, ‘আমি� নবি� কাারীীম صلى الله عليه وسلم কর্তৃৃ�ক হজরত খাাদি�জাাকে� বলতে� শুনে�ছি� যে�, 
“আল্লাাহর কসম! আমি� কখনো�ো লাাতে�র পূূজাা করব নাা। আল্লাাহর কসম! আমি� 

[2] সীরাতে ইবনু হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২
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কখনো�ো উযযাার পূূজাা করব নাা।”’ হজরত যাায়ি�দ ইবনুু হাারি�সাা  বলে�ন, 
‘জাাহি�লি� যুুগে� যখন মুুশরি�করাা কাাবাা শরি�ফ তওয়াাফ করত, তখন আসাাফ 
ও নাাইলাা মূূর্তি�িকে� স্পর্শশ করত। একবাার আমি� নবি� কাারীীম صلى الله عليه وسلم-এর সাাথে� 
বাাইতুল্লাাহ শরি�ফ তাাওয়াাফ করি�। যখন ওই মূূর্তি�িগুলো�োর নি�কটবর্তীী� হলাাম, 
তখন আমি� তাা স্পর্শশ করলাাম। নবি� কাারীীম صلى الله عليه وسلم আমাাকে� এগুলো�ো ছুঁঁ�তে� নি�ষে�ধ 
করে�ন। আমি� মনে� মনে� ভাাবলাাম, দে�খি� তো�ো ছুঁঁ�লে� কীী হয়? এ ভে�বে� আমি� 
দ্বি�তীীয় বাার স্পর্শশ করলাাম। এবাারে� তি�নি� একটুু রূঢ়ভাাবে� নি�ষে�ধ করে�ন এবংং 
বলে�ন, “আমি� কি� তো�োমাাকে� এ কাাজ করতে� নি�ষে�ধ করি�নি�?”’ যাায়ি�দ বলে�ন, 
‘আল্লাাহর কসম! এরপর আমি� আর কো�োনো�োদি�ন এগুলো�ো স্পর্শশ করি�নি�। এমনকি� 
আল্লাাহ তাাআলাা তাঁঁকে� নবুুওয়ত ও রি�সাালাাত দাানে� ধন্যয করলে�ন। এবংং তাঁঁর 
প্রতি� স্বীীয় কাালাাম অবতীীর্ণণ করলে�ন। 

একবাার কুুরাাইশরাা তাঁঁর সাামনে� কি�ছুু খাাদ্যয রাাখল। ওই মজলি�সে� যাায়ি�দ ইবনুু 
আমর ইবনুু নুুফাাইলও ছি�লে�ন। তি�নি� খাাদ্যযগ্রহণে� অস্বীীকৃৃতি� জ্ঞাাপন করলে�ন। 
সঙ্গে� সঙ্গে� যাায়ি�দও অস্বীীকাার করলে�ন। এবংং বললে�ন, ‘আমি� দে�বদে�বীীর নাামে� 
জবে�হকৃৃত জন্তু এবংং দে�বদে�বীীর নাামে� উৎসর্গগকৃৃত বস্তু আহাার করি� নাা। কে�বল 

ওই বস্তুই খে�য়ে� থাাকি�, যাার ওপর আল্লাাহর নাাম নে�য়াা হয়ে�ছে�।’[3] 

শুধুু মূূর্তি�িপূূজাাই নয়, বরংং জাাহি�লি�য়াাতে�র সকল সংংসৃ্কৃতি�কে�ই তি�নি� শৈ�শব 
থে�কে� প্রত্যাা�খ্যাা�ন করে� আসছি�লে�ন। দু-এক বাার যদি�ও কি�ছুুটাা মাানবি�ক 
দুর্ববলতাার কাারণে� ঝুঁঁ�কে� পড়াার সম্ভাাবনাা ছি�ল, কি�ন্তু আল্লাাহ রাাব্বুুল আলাামি�ন 
নি�জ কুুদরতি� শক্তি�বলে� তাঁঁকে� রক্ষাা করে�ন। তি�নি� যে� বি�শ্বনবি�, বি�শ্বনে�তাা 
হবে�ন, তাাই এমন পদস্খলন কি� তাঁঁর শো�োভাা পাায়! খো�োদাায়ীী প্রশি�ক্ষণে�র আওতাায় 
তাা তো�ো একদমই মাানাায় নাা। 

হজরত আলি�  বলে�ন, ‘আমি� রাাসূূলুুল্লাাহ صلى الله عليه وسلم-কে� কথাা বলতে� শুনে�ছি� যে�, 
“কো�োনো�োদি�ন জাাহি�লি�য়াাতে�র কো�োনো�ো সংংসৃ্কৃতি�র প্রতি� আমাার কো�োনো�ো খে�য়াাল ছি�ল 
নাা। কে�বল দুই বাার মাাত্র এ খে�য়াাল মনে� জে�গে�ছি�ল। কি�ন্তু আল্লাাহ তাাআলাা 
আমাাকে� তাা থে�কে� বাঁঁচি�য়ে�ছে�ন এবংং নি�রাাপদ রে�খে�ছে�ন। একরাাতে� আমি� 
আমাার বকরি� চরাানো�োর জন্যয এক রাাখাালকে� বললাাম, ‘আজ রাাতে� তো�োমরাা 
আমাার বকরি�গুলো�োকে� দে�খে� রাাখবে�। আমি� মক্কাায় গি�য়ে� কি�ছুু কি�চ্ছাা-কাাহি�নি� 
শুনে� আসি�।’ মক্কাায় প্রবে�শ করে� আমি� এক বাাড়ি�তে� গাান-বাাজনাার আওয়াাজ 
শুনতে� পে�য়ে� জি�জ্ঞে�স করলাাম, এখাানে� কীী হচ্ছে�? জাানাা গে�ল, অমুুকে�র বি�বাাহ 

[3] ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১০৮ 
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হচ্ছে�। আমি� বসে�ই ছি�লাাম। আমাার চো�োখে� ঘুুম এসে� গে�ল। আল্লাাহ আমাার 
কর্ণণদ্বয়ে� মো�োহর লাাগি�য়ে� দি�লে�ন। আমি� ঘুুমি�য়ে�ই থাাকলাাম। এমনকি� সকাালে�র 
রো�োদ আমাাকে� জাাগি�য়ে� দি�লো�ো। 

ঘুুম থে�কে� উঠে� আমি� আমাার সঙ্গীীদে�র কাাছে� ফি�রে� আসি�। সঙ্গীীগণ জি�জ্ঞে�স 
করল, ‘কীী কীী দে�খে� এলে�?’ আমি� বললাাম, ‘কি�ছুুই নাা।’” 

এরপর তিনি নিজের ঘুমিয়ে পড়ার ঘটনা বর্্ণনা করে শো�োনালেন। দ্্ববিতীয় 
একরাতে তিনি একই ইচ্ছা করলেন এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একই 
অবস্থা সৃষ্টি হলো�ো। তিনি বলেন, “আল্লাহর শপথ! এরপর আর কো�োনো�োদিন 
আমার অন্তরে এরূপ কো�োনো�ো খেয়াল হয়নি। তারপর তো�ো আল্লাহ তাআলা 

আমাকে তাাঁর নবুওয়ত দানে ভূষিত করলেন।”’[4] 

সহিহ বুখারি এবং মুসলিমে আছে, কাবাঘর নির্্মমাণের সময় নবি صلى الله عليه وسلم-ও 
পাথর বহনের কাজ করেছেন। তাাঁর চাচা হজরত আব্্ববাস বললেন, ‘ব্্যযাটা, লুঙ্গি 
খুলে ঘাড়ে দাও যাতে পাথরের আঘাত থেকে নিরাপদ থাকতে পারো�ো।’ তিনি 
চাচার হুকুম পালন করতে গিয়ে লুঙ্গি খো�োলার সাথে সাথে বেহুুঁশ হয়ে মাটিতে 
পড়ে গেলেন। এরপর তাাঁকে আর কখনো�ো উলঙ্গ দেখা যায়নি। 

রাাসূূলে�র ঘনি�ষ্ঠ সহচর হজরত আবুু তো�োফাায়ে�ল  বলে�ন, ওই সময় 
অদৃশ্যয থে�কে� আওয়াাজ এল, ‘হে� মুুহাাম্মাাদ, নি�জ সতর সম্পর্কে�ে সতর্কক হও।’ 
এ গাায়ে�বি� আওয়াাজই তাঁঁর প্রতি� সর্ববপ্রথম আওয়াাজ ছি�ল—যাা তাঁঁকে� শো�োনাানো�ো 

হয়।[5]

রাাসূূলে�র চাাচাা আবুু তাালি�ব এ বি�ষয়ে� তাঁঁকে� জি�জ্ঞে�স করে�ছি�লে�ন, ‘তো�োমাার 
কীী অবস্থাা হয়ে�ছি�ল?’ তি�নি� বললে�ন, ‘সাাদাা পো�োশাাকধাারীী এক ব্যযক্তি� দে�খাা 

গে�ল, আর তি�নি� বললে�ন, “হে� মুুহাাম্মাাদ, নি�জ সতর ঢাাকো�ো।”’[6] 

এভাাবে� মহাান রাাব্বুুল আলাামি�ন তাঁঁকে� যাাবতীীয় অশ্লীীল এবংং নবুুওয়ত 
পরি�পন্থি� কাাজ থে�কে� রক্ষাা করে� আরও উত্তম কো�োনো�ো কাাজে�র জন্যয তৈ�রি� 
করছি�লে�ন। কি�শো�োর বয়স থে�কে� মূূর্তি�িপূূজাার সংংস্কৃৃতি� তাঁঁর মনে� দাাগ কাাটে�। 

[4] এ হাাদি�স মুুসনাাদে� বাাযযাার এবংং মুুসনাাদে� ইসহাাক ইবনুু রাাওয়াাহ প্রমুুখ কি�তাাবে� বর্ণি�িত হয়ে�ছে�। হাাফে�জ ইবনুু 
হাাজাার বলে�ন, এ হাাদি�সে�র সনদ মুুত্তাাসি�ল এবংং হাাসাান। এ হাাদি�সে�র সমস্ত রাাবীী নি�র্ভভরযো�োগ্যয।
[5] আবু তো�োফায়েলের এ বর্্ণনা দালাইলে আবু নুয়াইম, দালাইলে বাইহাকি এবং মুসতাদারকে হাকিমে উল্লেখ 
আছে। হাকিম বলেন, এ হাদিসটি সহিহ। 
[6] হাাকি�ম বলে�ন, বর্ণণনাাটি� সহি�হ। ইবনুু সাাদ, ইবনুু আদীী, হাাকি�ম সহি�হাাইন ও আবুু নুুয়াাইম ইকরাামাা ইবনুু 
আব্বাাস  সূূত্রে� এটি� বর্ণি�িত। 
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অন্তরে�র গভীীর থে�কে� এর নি�র্মূূ�ল অনুুভব করে�ন। তাা ছাাড়াা সমাাজে�র বি�ভি�ন্ন 
রকম যুুদ্ধবি�গ্রহ, অনাাচাার-অবি�চাার তাঁঁকে� রীীতি�মতো�ো ভাাবি�য়ে� তো�োলে�। যুুবক 
বয়সে� এসে� কুুরাাইশদে�র অন্যাা�ন্যয নীীতি�বাাদ এবংং বি�শি�ষ্ট ব্যযক্তি�ত্বদে�র সাাথে� 
নি�য়ে� তি�নি� তৈ�রি� করে�ন ‘হি�লফুুল ফুুযুুল’ নাামক সংংঘ। তাাদে�র মূূল উদ্দে�শ্যয 
ছি�ল অত্যাা�চাারীীদে�র বি�রুদ্ধে� দাঁঁড়ি�য়ে� নি�পীীড়ি�তদে�র পক্ষে� সো�োচ্চাার হওয়াা, সে� 
নি�পীীড়ি�ত ব্যযক্তি� যে�-কে�উ হতে� পাারে�; কুুরাাইশ কিং�ংবাা বহি�রাাগত আগন্তুক। 
নবুুওয়তে�র পরে�ও তি�নি� এ সংংগঠন সম্পর্কে�ে বলে�ছি�লে�ন,

‘আমি� আবদুল্লাাহ ইবনুু জুদাানে�র বাাড়ি�তে� এত চমৎকাার এক চুুক্তি�তে� 
উপস্থি�ত ছি�লাাম, এতে� আমাার অংংশ লাাল উটে�র পাালে�র বি�নি�ময়ে� হলে�ও 
দে�বো�ো নাা (অর্থাা�ৎ কো�োনো�োকি�ছুুর বি�নি�ময়ে�ও আমি� এ গৌ�ৌরব বদল করব নাা)।’

তিনি আরও বলেন, 

‘এখনো�ো যদি আমাকে তাতে উপস্থিত থাকতে ডাকা হয়, আমি সানন্দে 

তাতে সাড়া দেবো�ো।’[7]

এভাবে আল্লাহ সব সময় তাাঁকে নেতৃত্্ববের কিছু প্রসেসে রেখেছেন, যা 
তাাঁকে অনেক বেশি বিচক্ষণ, দয়ার্দদ্র, সাহসী এবং কৌ�ৌশলী করে তো�োলে। তা 
ছাড়া যুবক বয়সে ব্্যবসায় সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্্যমেও রাসূল অনেক বেশি 
মানুষের সংস্পর্্শশে আসেন। আসলে লেনদেন-মুআমালাতের কারণে মানুষের 
নাড়িনক্ষত্র জানা যায়। তাদের রুচি এবং দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করা যায়। এসকল 
অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে তাাঁর নেতৃত্্ববের গুণকে পরিপক্্বতার দিকে নিয়ে যায়।

আল্লাহর রাসূলের প্রথম নবুওয়ত পাওয়ার ঘটনা আমরা কমবেশি সবাই 
জানি। হেরা পর্্বতের গুহায় জিবরীল তাাঁর কাছে আসেন এবং কুরআনের 
সূরা আলাকের প্রথমদিককার আয়াতগুলো�ো পড়তে বললে, তিনি ‘উম্মী’ অর্্থথাৎ 
অক্ষরজ্ঞানহীন হওয়ার দরুন অপারগতা প্রকাশ করেন।

তখন জিবরীল তাাঁকে জড়িয়ে ধরলে তিনি পড়তে শুরু করেন। 

এ ঘটনার পর রাসূল তড়িঘড়ি করে প্রশান্তি এবং একান্ত আস্থার জায়গা 
প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা -এর কাছে গেলেন। তিনি ভীষণ ভয় পেলেন। 
খাদিজাকে বললেন, ‘আমাকে কম্্বল দিয়ে ঢেকে দাও! আমাকে কম্্বল দিয়ে 
ঢেকে দাও!’ তাাঁকে কম্্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো�ো। তাাঁর ভয় যখন কিছুটা কেটে 
গেল, তখন খাদিজাকে সকল ঘটনা শো�োনালেন। খাদিজা ঘটনা শুনে বললেন, 

[7] সীরাতে ইবনু হিশাম
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‘আল্লাহ আপনাকে কখনো�ো অসম্মান করবেন না। আপনি তো�ো আত্মীয়তার 
বন্ধন অটুট রাখেন। অসহায়কে সাহায্্য করেন। সম্্বলহীনকে দান করেন। 
অতিথিকে মেহমানদারি করেন। সত্্য ও ন্্যযায়ের পথে সহযো�োগিতা করেন।’ 

খাদিজা -এর এমন সান্তত্বনাদায়ক এবং প্রশস্তিদায়ক এ বক্তব্্যগুলো�োই 
প্রমাণ করে যে, আল্লাহর রাসূল নবুওয়তের পূর্্বযুগেও কেমন ছিলেন! আমরা 
উপলব্ধি করতে পারি তাাঁর সেসকল গুণাগুণ—যা তাাঁকে পরিপূর্্ণতা দিয়েছিল 
এবং তাাঁর দাওয়াতি কার্্যক্রমকে গ্রহণযো�োগ্্য করে তুলেছিল। যে মানুষের 
হিতাকাঙ্ক্ষী, মানুষের কল্্যযাণের জন্্য কাজ করে, মানব নেতৃত্্ববের জন্্য তার 
প্রয়ো�োজনই সবচেয়ে বেশি। 

আল্লামা ইকবাল বলেছেন, 

‘একজন মানবের সৃষ্টি হয়েছে অন্্য মানবদের প্রয়ো�োজন অনুভব 
করার জন্্য। যদি এমন না হতো�ো তাহলে মানব সৃষ্টির দরকার হতো�ো 
না, কারণ আল্লাহর ইবাদতের জন্্য তো�ো ফেরেশতারাই যথেষ্ট। 
মানব সৃষ্টিই তো�ো মূলত মানবের তরে। আর একজন নেতা এই 
মানবকল্্যযাণের অদৃষ্ট প্রতিযো�োগিতায় সদা বিজয়ী হয়।’



মেষ পরিচালনা যখন নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ

‘এক দরিদ্র মেষপালক জাতি সকলের অগো�োচরে সৃষ্টির প্রথম থেকে 
মরু প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একজন মহানায়ক নবিকে এমন কিছু 
বাণী নিয়ে তাদের কাছে পাঠানো�ো হলো�ো—যা তারা বিশ্্ববাস করতে 
পারে। দেখো�ো, অপরিচিতরাই বিশ্্ব-পরিচিতি লাভ করল, একটি 
ক্ষুদ্র জাতি বিশ্্ববের মহত্তম জাতি হলো�ো। মাত্র এক শতাব্দীকাল পরে 
আরব জাতি একদিকে গ্রানাডা ও অপরদিকে দিল্লি পৌ�ৌঁঁছাল। শৌ�ৌর্্য-
বীর্্যযে, সাহসে, পরাক্রমে, দীপ্তিতে এবং জ্ঞানের গরিমার আলো�োকে 
সহসা জ্্বলে উঠে বিশ্্ববের এক বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে আরব সভ্্যতা 

জ্্বলজ্্বল করে জ্্বলতে লাগল।’[8] 

- থমাস কার্্ললাইল 

এই মেষচালক জাতিকে এমন একজন মহানায়ক নবি পরিচালনা শুরু 
করলেন, যিনি নিজেও শৈশব-কৈশো�োরে মেষ চড়াতেন। নবুওয়ত এমন একটি 
দায়িত্্ব, যা আল্লাহ তাাঁর স্্ববীয় জ্ঞানে কিছু বাছাইকৃত মানুষকে দান করেন। 
নবুওয়তের কঠিন দায়িত্্ব পালন করার জন্্য আল্লাহ নবি-রাসূলদের প্রশিক্ষণের 
মধ্্য দিয়ে যো�োগ্্য করে গড়ে তো�োলেন। সম্ভবত প্রত্্যযেক নবিকে মেষ চালনার 
মতো�ো পেশায় যুক্ত করাও এ প্রশিক্ষণেরই একটা অংশ। 

রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন, 

‘আল্লাহ এমন কো�োনো�ো নবি পাঠাননি, যিনি মেষ চড়াননি।’ 

বাইবেলেও আছে মূসা , দাউদ  এবং ঈসা  মাঠে মেষ চড়াতেন। 

[8] the works of Thomas Carlyle, vol. 3, Hero as a prophet 
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বাইবেল অনুযায়ী ঈসা  নিজ মুখেই বলেছেন, 

‘I am the good shepherd.’[9] 

তিনি আরও বলেছেন,

‘I was sent only to the lost sheep of Israel.’[10] 

সকল নবির ক্ষেত্রে এই মেষচালনার বিষয়টি কেন আসল? মানবকুলকে 
মেষের সাথে উপমা দেয়া কি দৈবক্রমে, নাকি এটার পেছনে কো�োনো�ো ডিভাইন 
উইজডম কাজ করছে? অনেক হাদিস বিশেষজ্ঞ রাসূল صلى الله عليه وسلم-এর এ কথাটিকে 
বিভিন্ন দৃষ্টিকো�োণ থেকে ব্্যযাখ্্যযা করেছেন। তবে বুখারির বিখ্্যযাত ব্্যযাখ্্যযাগ্রন্থ 
ফাতহুল বারীতে ইবনু হাজার সবচেয়ে সুন্দর ব্্যযাখ্্যযা দাাঁড় করিয়েছেন। তিনি 
বলেছেন,

‘প্রত্্যযেক নবিকে নবুওয়তের পূর্্ববে মেষচালক তথা রাখাল হিসেবে পাঠানো�োর 
অন্তর্্ননিহিত অর্্থ হচ্ছে, তাাঁরা যেন পশুর পাল চালনায় দক্ষ হয়ে উঠে। যেহেতু 
ভবিষ্্যতে তাাঁরা তাদের জাতির ওপর দায়িত্্বশীল হবে। এমন পরিচালনার 
কারণে তাাঁরা ত্্যযাগ, তিতিক্ষা, দয়া এবং ধৈর্্যযের গুণ লাভ করে। যখন পুরো�ো 
পালকে একত্র করতে হয় কিংবা যখন সবগুলো�োকে চড়াতে নিয়ে যেতে হয়, 
একজন রাখালকে অবশ্্যই সেগুলো�োর বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ রাখতে হয়। 
সাথে সাথে সতর্্ক থাকতে হয় শিকারি জীবজন্তু থেকে। এইভাবে একজন 
নবি তাাঁর জাতিকে ভেতর এবং বাইরের শত্রু থেকে রক্ষা করার দীক্ষা গ্রহণ 
করে। জাতিকে পরিচালনার জন্্য ধৈর্্যযের শিক্ষা পায়। দুর্্বল লো�োকদেরকে 
দয়া ও সহানুভূতির বাগডো�োরে বাাঁধা এবং প্রভাবশালীদের ব্্যযাপারে দৃঢ় থাকার 
প্রশিক্ষণও নবিরা এ মেষ চড়ানো�োর মাধ্্যমে লাভ করে।’ 

ইবনুু হাাজাারে�র এ ব্যাা�খ্যাা� এবংং অন্যাা�ন্যয হাাদি�স ভাাষ্যযকাারদে�র ব্যাা�খ্যাা�গুলো�োর 
ওপর যদি� আমরাা দৃষ্টি� নি�ক্ষে�প করি� তাাহলে� দে�খব, মরুভূূমি�তে� এ মে�ষ 
চড়াানো�োর মধ্যয দি�য়ে� নে�তৃৃত্বে�র অনে�কগুলো�ো দি�ক আল্লাাহর রাাসূূল صلى الله عليه وسلم-এর মধ্যে�ে 
প্রস্ফুুটি�ত হয়ে� গি�য়ে�ছি�ল।

[9] john, 10 : 14
[10] Matthew, 15 : 24


